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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
নিবগোপাল মিত্র
উপরে যে জাতীয় মেলার কথা বলেছি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল বাবু। তিনি হিন্দু স্কুলে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, স্কুলে ছেড়ে আমাদের সহকর্ম্মী হ’লেন ; আমাদের মধ্যে প্রণয় ও ঘনিষ্ঠত আরো বাড়ল, তিনি সর্বদা আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে লাগলেন । তিনি ভারি চালাক চতুর, খুব একজন কাজের লোক ছিলেন। তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নিবগোপালের Circus.. তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যৌতুম। *Indian Mirror? পত্র যখন আমার পিতৃদেবের হাত হ’তে হা স্বাস্তার হ’ল, সেই পত্রের প্রতিযোগী 'National Paper' বলে একটা ইংরাজি সপাহিক পত্র আমাদের বাড়ী থেকে বেরতে লাগল, নবগোপাল বাবু তার সম্পাদক হয়েছিলেন। ‘ব্রাহ্মবিবাহ” আইন যখন বিধিবদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তখন যারা আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য সিমলার পাহাডে প্রেরিত হন, নবগোপাল বাবু তাদের মুখপাত্র ছিলেন। আদি সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে দাঁড়াল এই যে, তিন্দ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাইরে না গেলে আর লেজিষ্ট্ৰী বিবাহ সিদ্ধ হয় না । সুতরাং আমাদেব মধ্যে যারা এই আইনের শরণাপন্ন হ’তে চান তারা আপনাদের অহিন্দু বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে বাধ্য। এই আবর্তের মধ্যে পড়ে এখন আমরাই আর্ত্তনাদ ছাড়ছি।-এই অহিন্দু Declaratio: উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ আইন সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হাজার চেষ্টাতেও কোন ফল হচ্ছে না ।
বোম্বাই থেকে আমি একবার ছুটিতে কলকাতায় এসে বোম্বাই প্রদেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, তীর্থস্থান,-ইত্যাদি বিষয়ে একটা সভায় বক্ততা দিয়েছিলুম-ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সেট বক্তৃতায় আমি কথায় কথায় বলেছিলুম। বাঙালীদের যেমন প্রধান আহার ভাত ওদেশে সেরূপ নয়, ভাতের ব্যবহার আছে বটে। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বেশীর ভাগ রুটিই প্রচলিত, কোথাও বাজারী ( বজরা ), কোথাও জোয়ারী বা গমের হাত-গড়া রুটি । ভাতই আমাদের যেমন প্রধান খাদ্য ওদেশে তেমনি রুটি । এই ভাতখোপা ও কুটিখোর, দুইজাতির মধ্যে বলিষ্ঠ কোন জাতি ? এই প্রশ্ন উঠল। আমি বলেছিলুম ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় বাঙালী দুর্বল। আবহাওয়ার গুণাগুণ এই পার্থক্যের এক কারণ হ’তে পারে, আহারের তারতম্য ও আর আর কারণের মধ্যে ধরা অসঙ্গত হয় না। যাব ও গমের মত ভাত পুষ্টিকর খাদ্য নয়,
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